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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
চারিত্রপূজা (to S


	ब्रिब्र जर्दब जन्प्रांमणांड करव्रम बिछांनांशंब्र ब्रांखदां८ब्र७ ठांश छrांनं कब्रियांब्र আবগুৰুত বোধ করেন নাই। তাহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ তখন তিনি অন্ত সমাজে অন্ত বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেই সঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। সাদা ধুতি ও সাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন আমাদের বর্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না, বরঞ্চ এই কৃষ্ণচর্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি । আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতে এমন অখও পৌরুষের অাদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়, মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মাতুব করিবার ভার দিয়াছিলেন।

সেইজন্ত বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাহার স্বজাতিসোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে জামৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বধী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক আকৃত্রিম মচুন্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন চারি দিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেপিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন— আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না ; আড়ম্বর করি, কাজ করি না ; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহ বিশ্বাস করি না ; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না ; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না ; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না ; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ক্রটি লইয়া আকাশ বিীর্ণ করিতে থাকি ; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের জন্থগ্রহে আমাদের সন্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স, এবং নিজের বাচাতুর্বে নিজের প্রতি ভক্তিবিহবল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্বেগু । এই দুর্বল, ক্ষুত্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাভিক, ভার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক স্বগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুত্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্ত আকাশে মস্তক তুলিয় উঠে বিজ্ঞাসাগর সেইরূপ বয়োবৃত্তি
নির্জনে উখান করিয়াছিলেন, লেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে कण बांब कब्रिटङम, किरू चांबां८षङ्ग श्रृंख्नश्व चानर्थौबैौ नष्ठांगबिछिब्र विल्लिदशकांब्र
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